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		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
veo
মানিক রচনাসমগ্র
বাইরের দোকানে, কাউকে বেচছ ভেতরে-- একজনের বেশি দোকানো যেতে পারছে। না। দাম নিচ্ছ যত খুশি-সাক্ষী থাকছে না কেউ। একে বলছ শুধু তোমায় দিলামওকে বলেছ তোমায় দিলাম । কিন্তু সাক্ষী ওরা সবাই দিচ্ছে খুড়ো। এ তো আদালতের সাক্ষী দেওয়া নয়, সবাই বলছে তোমার কাণ্ডের কথা। তুমি লোকসান দিয়ে আড়ত চালােচ্ছ তাও জানতাম না। খুড়ো। এবার থেকে তোমাকে যাতে আর লোকসান দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। [মৃদু হেসে । আপনি কী ব্যবস্থা করবেন। এর কোনো ব্যবস্থা হয় না। যে বাজার, কেনা দামে জিনিস বেচলে লোকে নেয় না। কিছু কম দামেই সব ছাড়তে হয়।
সে আমরা ঠিক করে দেব। জিনিস কিনতে চেয়ে কেউ আর তোমায় জ্বালাতন করবে: না, তোমাকেও আর লোকসান দিতে হবে না। [সচেতন ও সন্দিগ্ধ হয়ে ] কথাটা ঠিক বুঝলাম না ছোটোবাবু। কথা খুব সোজা খুড়ো। এ গায়ের বা আশপাশের কোনো গায়ের কেউ আর তোমার কাছে জিনিস কিনে তোমার ক্ষতি করবে না। এক পয়সার জিনিস কিমাতেও কেউ
যাতে তোমার কাছে না যায়। সে বাবস্থা করব আমরা। "আমায় বয়কট করবেন ? তোমার ক্ষতি বন্ধ করব। তোমার ভালোই হবে। মাল-টাল যদি তোমাব লুকোনো থাকত তাহলে অবশ্য তোমার অসুবিধে ছিল। তা যখন নেই, তোমার আর ভাবনা কি ! তোমার অজান্তে তোমার দোকানের লোক যদি কিছু মালি লুকিযে পেখে থাকে আশপাশে বেচিতে না পেরে হয়তো অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। সে জন্যে একটু কড়া পাহাবার ব্যবস্থাও আমরা করে দেব ; তোমার কাছে যেমন দু-এক বছরের মধ্যেও কেউ কিছু কিনতে যাবে না, পাহাবাও তেমনি দু-এক বছবের মধ্যে শিথিল করা হবে না। এ তো শত্ৰুতা ছোটোবাবু! চালবাজি কথা ছেড়ে তুমি যদি সোজা ভাষায় কথা কও খুড়ো, তা হলে আমিও স্বীকার করব, এ শত্ৰতা । তুমি দেশের লোকের শত্ৰু, তোমার সঙ্গে শত্ৰুতাই করব। কিন্তু এ কথাও মনে রেখো খুড়ো, শত্ৰুতা করতে আমরা চাই না! আমাদের শত্র করা না করা তোমারই হাতে। লুকোনো মালগুলি ছেড়ে দাও, অন্যায়। দামে কিছু বিক্ৰি কোরো না । আমার মাল নেই। যা বিক্রি করি, উচিত দামেই করি। তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ খুড়ো। কেবল আমরা নই, আরও শত্ৰু তুমি সৃষ্টি করছ চারদিকে। তাদের শত্ৰুতা যে কি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তোমার সে ধারণা নেই। আমরা তোমার ক্ষতি কিছুই করব না, শুধু তোমার অন্যায় লাভের চেষ্টায় বাধা দেব। অন্য শত্রুরা তোমায় অত সহজে ছাড়বে না খুড়ো। লোকে এমনিতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাব ওপর তুমি যদি এ ভাবে চাল-ডাল তেল-নুন আটকে রেখে, বেশি দামে বিক্রি করে, তাদের জীবন দুর্বাহ করে তোলো, একদিন খেপে গিয়ে চোখে তারা অন্ধকার দেখবে। সেদিন তোমার গোলা লুট করবে, তোমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে, তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। আপনার হয়তো তাই ইচ্ছা। সেই চেষ্টাই করেছেন। আপনি ।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৯:০০টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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